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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
So মানিক রচনাসমগ্ৰ
জুড়িয়ে যাবে। যা ঘটেছিল বললেই তখন মিটে যাবে ব্যাপার। বরং উলটাে তুমিই ভাই একহাত নিতে পারবে মানুষটাকে, বলতে পারবে, এখুনি আসব বলে গেলাম আর ফিরলাম না, একবারটি দেখতে হয়তো বিপদে আপদে পড়েছি নাকি, কী হল আমার ? ডাকাতে ব্যাংক লুঠছে, একটা মেয়েছেলেকে একলা পেয়ে
তুমি আর পেনিও না। দিনের বেলা দশজনের মধ্যে কী আবার হবে ? কিলোনির ওদের সাথে কথা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে, কী করা ? তাই বলে এ রকম গালাগালি করবে ! আমি শুধু ছেলে আগলে থাকিব, আমার অধিকার নেই আধঘণ্টা বাইরে থাকার ? চাকরি তো নয়, দোকানে যাবে। একটু দেরি করে দোকানে গেলে কি পৃথিবী রসাতলে যেত ? ভারী তো বিড়ির দোকান ! সাপের ফণা তোলার মতো মুখ উচু করে বাসন্তী বলে, ছি, ভাই, ছি । যার থেকে ভাতকাপড় তাকেই তুমি আমন তাচ্ছিল্য করা ! বিড়ির দোকান বলে তোমার ঘেন্না ! আমি তো বিড়িওয়ালার বউ, আমায়। তবে নিশ্চয় ঘেন্না করা !
সাধনা বিপাকে পড়ে নরম সুরে বলে, আমি তাই বলেছি ? তোমার সব উলটাে মানে। আপিস তো নয়, নিজেদের দোকান, আধঘণ্টা দেরি করে গেলে কী হয় ! আমি যে এদিকে খেটে মরছি, আমার ছুটি চাই না ? আমি আধঘণ্টা ছুটি নিলেই দোষ ?
বাসন্তী গালে হাত দেয়। তুমি থেকে একেবারে তুই-এ নেমে আসে। বলে, ছুটি নিয়েছিস ? ছুটি ? তোর নিজের সোয়ামি, নিজের ঘর সংসার, তোরই সব, তুই আবার ছুটি নিবি কাব কাছে ? সাধনা একটু হাসে, তা বইকী, আমারই সব, আমিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলে তাই মেজাজে আগুন ধরে যায় !
হাওয়া খেতে গেছিলি ? বলে গেছিলি, আমি আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলাম ? কাজে বেরোবে মানুষটা, একটু ধরে বলে ছেলেকে চাপিয়ে দিয়ে গেলি উধাও হয়ে ! রাগ তো করবেই মানুষটা, একশোবার করবে। নিজেই তো বুঝিস রাগ করবে। নিজেই তো তুই ইচ্ছে করে রাগিয়েছিস !
বলতে বলতে আবেগে উত্তেজনায়। থমথম করে বাসন্তীর মুখ। এ পর্যন্ত কখনও সাধনা তার এ রকম ভাবান্তর ঘটতে দেখেনি। কড়া সুরে বাসন্তী বলে, ওই এক ধুয়া উঠেছে শুনি, আমরা নাকি দাসী বঁাদি। যতই সুখে রাখুক সোহাগ করুক, আসলে আমরা চাকরানি ; ওনারাই কত্তা, মালিক, খুশি হলে মাথায় রাখেন খুশি হলে পায়ের নীচে মাড়ান। এমনি হই বা না হই, আসলে দাসী বাঁদি ! এ আসল আবার কীরে বাবা ! বেশ তো, দাসী হলে দাসী বাঁদি হলে বাঁদি—তাই যদি রীত হয়। সংসারের, তাই সই! তা নিয়ে মাথায় ঘা করে আর করছি কী ? কিন্তু সব নাকি ওনাদের খুশিতে হয় ! আমরা কি না পুতুল, ওনাদের তুকুমে উঠি বসি, খুশি অখুশি খাটাই না মোটে ! এমন ছিষ্টছাড়া ইস্তিরি তো সংসারে দেখিনি ভাই ! সবাই আমরা খুশি খাটাই, কর্তালি করি। আমরা মেয়েমানুষ,
আশার দিকে চেয়ে বাসন্তী লজ্জার সঙ্গে হাসে, আশাঁদি চুপ করে শুনছেন, আমি বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম।
আশা সত্যই এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। আগেও সে কম কথা বলত, বেকরের বউ সাধনার সঙ্গে এক রকম ভালোমন্দ কোনো কথাই বলত না। তার এই অবজ্ঞায় কীভাবেই যে মাঝে মাঝে জুলে যেত সাধনার গা, এমন একটা উগ্র ইচ্ছা জগত গায়ে পড়ে। আশাকে অপমান করবার।
কিন্তু সে আশা আর নেই। এখন সে মনের দুঃখে চুপচাপ থাকে এটা জানা থাকায় তার নীরবতায় কেউ ক্ষুন্ন হয় না। আগে সে চলত দূরত্ব বজায় রেখে, আজকাল নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে।











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_সপ্তম_খণ্ড.pdf/১৯২&oldid=851842' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৫:০৬, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:০৬টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








